
এক ব্যক্িত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর িনকট এেস বলল, “েহ আল্লাহর রাসূল! আিম হদ্দ

তথা শরী‘আত িনর্ধািরত শাস্িত পাওয়ার েযাগ্য কাজ কের
েফেলিছ। সুতরাং আপিন আমার ওপর তা প্রেয়াগ করুন।

আনাস রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক মারফু‘ সূত্ের বর্িণত, িতিন বেলন, এক ব্যক্িত
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর িনকট এেস বলল, “েহ আল্লাহর রাসূল!
আিম হদ্দ তথা শরী‘আত িনর্ধািরত শাস্িত পাওয়ার েযাগ্য কাজ কের েফেলিছ। সুতরাং আপিন
আমার ওপর তা প্রেয়াগ করুন। বর্ণনাকারী বেলন, তখন সালােতর ওয়াক্ত হেলা এবং েলাকিট

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সঙ্েগ সালাত আদায় করল। সালাত েশষ
হেল েলাকিট বলল, েহ আল্লাহর রাসূল! আিম হদ্দ তথা শরী‘আত িনর্ধািরত শাস্িত পাওয়ার
েযাগ্য কাজ কের েফেলিছ। সুতরাং আপিন আল-কুরআেনর িবধান অনুসাের আমার ওপর শাস্িত

প্রেয়াগ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন, তুিম িক
আমােদর সঙ্েগ সালােত িছেল? েলাকিট বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন, েতামােক ক্ষমা করা হেয়েছ।”
[সহীহ] [মুত্তাফাকুন ‘আলাইিহ (বুখারী ও মুসিলম)।]

এক  ব্যক্িত  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  ‘আলাইিহ  ওয়াসাল্লােমর  কােছ  এেস  বলল,  েহ  আল্লাহর
রাসূল! আিম হদ্দ তথা শরী‘আত িনর্ধািরত শাস্িত পাওয়র েযাগ্য কাজ কের েফেলিছ। সুতরাং আপিন
আমার  ওপর  তা  প্রেয়াগ  করুন।  অর্থাৎ  আল্লাহর  িবধান  অনুযায়ী  তা  আমার  ওপর  প্রেয়াগ  করুন।
বর্ণনাকারী  আনাস  রািদয়াল্লাহু  ‘আনহু  বেলন,  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম তােক কী ধরেনর অপরাধ কেরছ েস সম্পর্েক িকছুই িজজ্ঞাসা কেরন িন। েকউ েকউ বেলন,
েকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম অহীর মাধ্যেম তার কৃত অপরাধিট ও তা
ক্ষমা  হেয়  যাওয়া  সম্পর্েক  জানেতন।  তখন  েকােনা  এক  সালােতর  ওয়াক্ত  অথবা  আসর  সালােতর
ওয়াক্ত হেয়িছল এবং েস ব্যক্িত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সােথ েস
ওয়াক্েতর  সালাত  আদায়  কেরন।  সালাত  েশেষ  েলাকজন  চেল  েগেল  েলাকিট  আবার  রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু  ‘আলাইিহ  ওয়াসাল্লােমর  কােছ  িগেয়  বলল,  েহ  আল্লাহর  রাসূল!  আিম  হদ্দ  তথা
শরী‘আত  িনর্ধািরত  শাস্িত  পাওয়র  েযাগ্য  কাজ  কের  েফেলিছ।  সুতরাং  আপিন  আল-কুরআেনর  িবধান
অনুসাের আমার ওপর শাস্িত প্রেয়াগ করুন। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ অনুসাের আমার ওপর শাস্িত
প্রেয়াগ করুন। এর অর্থ হেলা আমার ব্যাপাের েয েকােনা হদ্দ বা অন্যিকছু প্রেযাজ্য হেল আিম
েস অনুযায়ী আমল করব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােক বলেলন, তুিম
িক  আমােদর  সঙ্েগ  সালাত  আদায়  কেরছ?  েলাকিট  বলল,  হ্যাঁ।  তখন  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  বলেলন,  তাহেল  আল্লাহ  েতামার  গুনাহ  ক্ষমা  কের  িদেয়েছন  অথবা  েতামার
শাস্িত  মাফ  কের  িদেয়েছন।  এখােন  বর্ণনাকারীর  সন্েদহ  িছল  বেলই  ‘অথবা’  বলা  হেয়েছ।  শাস্িত
বলেত  শাস্িতর  কারণ  বুঝােনা  উদ্েদশ্য।  এখােন  শাস্িত  বা  হদ্েদর  দ্বারা  উদ্েদশ্য  হেলা
েদশান্তিরত  হওয়াসহ  পিরপূর্ণ  শাস্িত,  আবার  অন্য  িকছুও  উদ্েদশ্য  হেত  পাের।  তেব  এখােন
প্রকৃত হদ্দ উদ্েদশ্য নয়, েযমন িযনা, মদ্য পান ইত্যািদ েযসব অপরােধর শাস্িত শরী‘আত কর্তৃক
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িনর্ধািরত।  আর  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  ‘আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  েলাকিটেক  তার  কৃত  অপরাধ
সম্পর্েক  িজজ্ঞাসা  না  করার  িহকমত  হেলা  িতিন  তার  ওযেরর  ধরন  সম্পর্েক  জানেতন।  ফেল  িতিন
তােক িজজ্ঞাসা কেরনিন যােত তার উপর হদ্দ কােয়ম করেত না হয়। েযেহতু েলাকিট রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক জানােল েস তাওবা করেলও তার ওপর উক্ত শাস্িত প্রেয়াগ
করা অত্যাবশ্যকীয় হেয় েযত। েকননা তাওবা হদ্দ রিহত কের না। তেব ডাকােতর তাওবা ও  িযম্িম
িযনা কের মুসিলম হেল তার তাওবার দ্বারা হদ্দ রিহত হেয় যায় (তােদর ওপর হদ্দ কােয়ম করা যােব
না)।  যাই  েহাক  হাদীেস  সালােতর  দ্বারা  কবীরা  গুনাহ  মােফর  স্পষ্ট  েকােনা  কথা  েনই;  বরং
কবীরা  গুনাহ  মােফর  কথা  বলেল  পূর্েব  বর্িণত  ইজমা‘র  কারেণ  তা  তা‘বীল  করেত  হেব।
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